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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
vo মানিক রচনাসমগ্ৰ
আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।
চিন্ময় বিরক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড়ো গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়োনের গল্প আরম্ভ করা বোধ হয় তার উচিত হয় নাই।
কিন্তু গ্রামকে, গ্রামের সরল শাস্ত জীবনকে ভালোবাসিতে গেলে নিতাই পিয়োনের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া ? গ্রামের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অশিক্ষা কুসংস্কার এ সব বাদ দিয়া গ্ৰাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কী করিয়া ?
তাকে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া চিন্ময় বিরক্ত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়, ধীরে ধীরে বলে, আসল নীতিটাই তুমি এড়িয়ে যােচ্ছ মোহন। কারও কারও বেলা সত্যিকারের অজুহাত থাকতে পারে- যেমন ধরো, স্বাস্থ্যের জন্য দরকার হয়। কিন্তু খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটলে-এ সব কি বাৰ্থ কস্ট্রোলের অজুহাত ? নিতাই ছেলেপিলেকে খেতে দিতে পারে না, সেটা একেবারে আলাদা একটা অন্যায়। নিতাই অন্যায়টা মানবে কেন সে ভগবানের দোহাই দেয়-জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন। তিনি। কিন্তু আসল কথাটা তো ঠিক। আহারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ বাড়বে কমবে।-সে জন্য বাৰ্থ কষ্ট্রোল দরকার হয় না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে বলেই মানুষ মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার ব্যবস্থা করবে। মানুষ জন্মানো বন্ধ করে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায় ? গরিব সুখে থাকে ?
হঠাৎ চিন্ময় হাসে।
প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম ভাই। সন্ধ্যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে এর থেকে একটা উপকার করেছে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মাথা অনেক সাফ হয়ে এসেছে।
আচমকা সে প্রশ্ন করে, তোমার কি তবে এই ব্যাপার ? শহরে আসবে স্বাধীনভাবে দুজনে স্মৃর্তি করবে, তাই ছেলেমেয়ে চাও না ?
মোহন বলে, এবার আমার রাগ করা উচিত। লাবণ্যকে ডাক্তার দেখান্তে কলকাতা এসেছিলাম মনে নেই ?
সত্যি মনে ছিল না ভাই। "
তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা ?
গত পাঁচ বছরে ঝরণা বড়ো হয় নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে। চিন্ময় স্নান করিতে যায, ঝরণার সঙ্গে মোহন যায় নীচে সকলের বসিবার ঘরে।
সেখানে ঝরণার বন্ধু লীলা আর তার স্বামী বসিয়াছিল। লীলাকে মোহন চিনিত। পাঁচ বছরে সেও বড়ো হয় নাই, একটু রোগ হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের আলোয় ঝরণাকে মোটা মনে হইয়াছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোয় লীলাকে দেখার পর ঝরণার দিকে চাহিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ঝরণা শুধু স্পষ্ট হইয়াছে, মোটা হয় নাই। অন্য এক যুগের স্বপ্ন সামঞ্জস্য হারানোর ভয়ে কবি ও শিল্পীব মারফতেও কল্পনা যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, ঝরণা যেন সে সীমাকেও অতিক্ৰম করিয়াছে।
ঝরণা নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন। না হইয়া উপায় কি ? তার বিপদ কেউ বুঝিবে না। ঝরণার হাসি মিলানো মুখ ও কঠিন দৃষ্টির তিরস্কারে হঠাৎ সচেতন হইয়া মোহন তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেটের অন্য পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করে।
লজ্জায় তার কান গরম হইয়া ওঠে। গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া অসভ্য অবিবেচক মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, শহুরে ভাবে সেই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪০টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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